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আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল : গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


তাওয়াক্কুল কি? 

তাওয়াক্কুল আরবি শব্দ। এর অর্থ হল, ভরসা করা, নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ 
হল: আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা। ইসলামে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ইবাদত। তাই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো উপর 
তাওয়াক্কুল করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাওয়াক্কুল নিবেদন করা যাবে না। 
মৃত বা জীবিত কোনো ওলীআল্লাহ, নবী-রাসূল, পীর- বুযুর্ণের উপর ভরসা করা বা 
তাওয়াক্কুল রাখা শিরক। 

একজন ঈমানদার মানুষ ভাল ও কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সকল ব্যাপারে নিজের 
সাধ্যমত চেষ্টা করবে, সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তাআলার উপর 
ভরসা করবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় একিন রাখবে। বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ যা লিখে 
রেখেছেন ফলাফল তা-ই হবে। আর তাতেই রয়েছে কল্যাণ চূড়ান্ত বিচার ও শেষ পরিণামে। 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি আমরা তা অনুধাবন না-ও করতে পারি। এটাই তাওয়ান্কুলের মূল কথা। 
তাওয়ান্গুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে 
না। বিপদ-মুসীবত, যুদ্ধ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোনো ছুর্বিপাক, দুর্যোগ, সঙ্কট, 
বিপদ-মুসীবতে আল্লাহ তাআলার উপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্বল 
সুবহে সাদিকের। যত জুলুম, অত্যাচার, নির্ধাতন-নিপীড়নের ঝড়-তুফান আসুক, কোনো 
অবস্থাতেই সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। 

তাই আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল হল তাওহীদের একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ। 
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আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই | আর আল্লাহ ও তার রাসুল সত্যই বলেছেন’ | 
এতে তাদের ঈমান ও ইসলামই বৃদ্ধি পেল ৷” (সূরা আহযাব: ২২) 
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۱۷٤ - ۱۷۳ آل عمران:‎ 4 (928০ 
“যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। 
সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’ কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 
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لكا 
ډه 
إلى 


“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'! অতঃপর তারা 
ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ 
করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল |” 
(সুরা আলে ইমরান : ১৭৩-১৭৪) 


٥۸ الفرقان:‎ © ৩) 2৮১ HAP IEG + 
“আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না।” (সুরা আল ফুরকান: 
৫৮) 
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EO রান পর ভরসা কর।” (সুরা 
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“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন 
তাদের উপর তীর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা 
তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে।” (সূরা আল আনফাল : ২) 
এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারি ৪ 
এক. প্রথম আয়াতে খন্দকের যুদ্ধকালে মুসলমানদের ঈমানি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। পঞ্চম হিজরী মোতাবেক ৬২৭ ইং সনে যখন মদিনার আশে পাশের ও মক্কার 
কাফেররা মদিনা ঘেরাও করে ফেলল মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে মুসলিমরা সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলল | 
তখন অস্তিত্বের এই সীমাহীন সংকটকালেও তারা সামান্যতম হীনমন্য হয়নি। বরং ইসলাম 
ও মুসলিম বিরোধী শক্তির এই প্রবল ও সর্বব্যাপী আগ্রাসন দেখে তারা ভীত-বিহবল না হয়ে 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল | কাফেরদের এ ব্যাপক আগ্রাসন 
দেখে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। হয়েছিল আরো দৃঢ়, আরো মজবুত | তারা মনে 
করেছিল, যখন আমরা ঈমান এনেছি তখন ঈমানের পরীক্ষা তো দিতেই হবে। এটা 


যেমনিভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন তেমনি ওয়াদা করেছেন তার রাসূলও | এ অবস্থায় যেমন 
আজ আমাদের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে এ আয়াতের শিক্ষা অনুপস্থিত। আমরা যখন 
দেখি বিশ্বের অমুসলিমজাতি ও পরাশক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের 
দিকে ধেয়ে আসছে, তখন আমরা ভীত-বিহ্বল হয়ে যাই, হীনমন্য হয়ে পড়ি | তাদের সন্তুষ্ট 
করতে নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি। মুসলমানদের ধরে ধরে তাদের হাতে 
সোপর্দ করে দেই। ইসলাম ও ঈমানকে মুলতবী করার চেষ্টা করি | ভাবতে থাকি, এ মুহূর্তে 
ইসলামের এটা বলা যাবে না। ওটা করা যাবে না। আগ্রাসীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করি। 
এগুলো সবই মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত জাতি 
শক্তিশালী হলেও শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। অথচ আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ 
ছিল অন্য রকম। এমন সংকটকালে তারা দৃঢ় ঈমান ও মজবুত ইসলামের পরিচয় দেবে | 
তারা মনে করবে আমরা যখন ইসলামের অনুসারী তখন অমুসলিম শক্তি কখনো আমাদের 
অস্তিত্ব মেনে নেবে না। তাদের আগ্রাসনটাই স্বাভাবিক | তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ 
গড়ে তোলা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব | 

দুষ্ট বালকেরা রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় সব গাছের প্রতি টিল ছুড়ে না। যে সকল গাছে 
ফল আছে সে সকল গাছেই ছুড়ে। মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে, ইসলাম নামক ধর্মের ফল-ফুল 
দিয়ে সমৃদ্ধ । দুষ্ট লোকেরা তাই তাদের নির্মূল করতে প্রয়াস চালায় । তাদের দেখা মাত্র ঢিল 


ছুড়ে। 
ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ধেয়ে আসলে মুসলিম নেতারা যুদ্ধ করা ছাড়াই তাদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে বসে। তখন আল্লাহ কী বলেছেন, তাঁর রাসূল কী করেছেন তার দিকে 
তাকানোর সময় তারা পায় না। আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা রাখার বা তাওয়াক্কুল করার 
সাহস পায় না। ভাল কথা, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি খেয়াল করার সুযোগ কি তাদের হয় না। 
শক্তিকে পরাজিত করে শূণ্য হাতে ফেরত পাঠিয়েছে? 

কাফেরদের হুমকি, হামলা, অবরোধের মুখে যদি কারো ঈমান দৃঢ় না হয়, বৃদ্ধি না পায়, 
তাহলে সে যেন নিজেকে দুর্বল মুমিন হিসাবে ধরে নেয় এবং নিজের ঈমানের চিকিৎসা 
করাতে উদ্যোগী হয়। আলোচিত আয়াত তো আমাদের এমনটিই বলছে। 

দুই. দ্বিতীয় আয়াতটিও প্রায় একই বিষয় সম্পন্ন | অর্থাৎ কাফেরদের আক্রমণের মুখে 
মুমিনদের ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও আস্থা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে | উহুদ যুদ্ধে 
মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল মারাত্মকভাবে | আল্লাহর রাসুল সান্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এ যুদ্ধে নিজে আহত হয়েছিলেন। তার অনেক প্রিয় সাহাবিকে শাহাদাত বরণ 
করতে হয়েছিল। এক হাজার মুজাহিদের মধ্যে সত্তর জন্য শহীদ হয়ে গেলেন। আহত 
হলেন আরো অনেক । যুদ্ধের পর মদিনার ঘরে ঘরে শোকের মাতম । আর আহত 
মুজাহিদদের কাতরানি। এমতাবস্থায় খবর এল, কাফের বাহিনী আবার মদীনাপানে ধেয়ে 
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আসছে। অবশিষ্ট জীবিত মুসলমানদের সকলকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে। এ খবর 
শুনে মুসলমানগন পলায়ন বা আত্মসমর্পণের চিন্তা না করে উঠে দাড়ালেন। ভীত বা 
গকিত হওয়ার বদলে পুনরায় রওয়ানা দিলেন কাফের বাহিনীর মোকাবেলা করতে | 
আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও মজবুত তাওয়াক্কুল নিয়ে অভিযানে বের হলেন। আহত 
হলেন। আর কাফেররা গেল পালিয়ে। ইসলামের ইতিহাসে এ অভিযানের নাম হামরাউল 
আসাদ অভিযান | এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বললেন, যখন তাদের ভয় 
বৃদ্ধি পেল। তারা বলল, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট . .. | 

এ আয়াত থেকে শিক্ষা হল, কাফের শক্তির হামলা, অবরোধ, হুমকি-কে ভয় না করে 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। 
তিন. কেউ যদি এ অবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল করতে পারে, তাহলে 
তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামত, প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি | 

যেমন লাভ করেছিলেন হামরাউল আসাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিবৃন্দ। এ ধরনের 
আগ্রাসন, সংকট ও বিপদে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাআলার প্রতি আস্থা ও 
তাওয়াক্কুল বেড়ে যায়, তাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে | 

চার. তাওয়াক্কুল তো এমন সত্তার উপর করা উচিত যিনি চিরঞ্জীব | তিনি হলেন আল্লাহ | 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত। 
যেমন আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে আদেশ করেছেন | এটা শুধু আল্লাহর 
জন্যই নিবেদন করতে হয়। যদি কেউ এমন কথা বলে, চিন্তা নেই, আল্লাহর রাসূল 
শাফাআত করে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন ।' তাহলে সে আল্লাহর 
রাসূলের উপর তাওয়াক্কুল করে শিরক করল । এমনিভাবে যদি কেউ বলে আমি আব্দুল 
কাদের জিলানীর উপর ভরসা রাখি । তাহলে সে শিরক করল | তাওয়াক্ুল-ভরসা একমাত্র 
আল্লাহর উপরই করতে হবে | 

পাঁচ. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখা মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য | 

ছয়. আল্লাহ তার রাসূল-কেও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন | 

সাত. আল্লাহর উপর তাওয়াকুলকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। সুতরাং আল্লাহর ভালবাসা 
লাভের একটি কার্যকর উপায় হল EFT | 

আট. আল্লাহর উপর তাওয়াক্ুলকারীর সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট | 

নয়. সূরা আনফালের উল্লেখিত আয়াতে ঈমানদারদের তিনটি গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। 
(১) যদি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। 

(২) যখন তার আয়াত বা বাণী তেলাওয়াত করে অথবা শুনে তখন এতে তার ঈমান বৃদ্ধি 
পায়। ঈমান আরো দৃঢ় হয়। 


(৩) তারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। পরবর্তী আয়াতে আরো দুটো গুণ উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাহল, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে- আল্লাহর পথে দান- 
সদকা করে। সুরা আনফালের দুই ও তিন নম্বর আয়াতে ঈমানদারদের গুরুত্বপূর্ণ এ পাঁচটি 
গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যাদের এ গুণগুলো আছে তারাই 
সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও 
সম্মানজনক জীবিকা | আল্লাহ আমাদের সকলকে এ গুণগুলো অর্জন করার তাওফীক দান 


করুন | 
হাদীস - ১. 


عن ابن ০৪৫‏ رضي الل Les‏ قال : قال 4৯‏ الله صل الله عليه وآله وسلم : ০০৪০১)‏ 
علع GI অতি AN‏ وَمعَه ০2 ০১ EA EI 291 4) EA ৮১৯‏ 
ع هن 5 و و £ £ 

أحد إذ ৩৪১‏ سواد عظيم Bc lol ০০০৪‏ لى: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى 
ৰি‏ 2 2 
الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي : هذه ১৬০‏ 
০৬৩ জি HOES ৩৫৭০৮‏ ولا ৩‏ كُمَّ PES Aja JES AE‏ 
০০ aN He ০7 ৪1 ০ রিডার‏ 2 
الاس في GML এর)‏ يدْخُلُون এ EL‏ حساب ns 08 plc ১৩‏ : فَلَعَلَهُمْ الذينَ 
صَحِبُوا رسول الله صل الله HE‏ وسَلّم » وقال بعْضهم : فَلعَلَهُمْ 980 وُلِدُوا في الإشلاع » 
كَلَمْ SS‏ بالل شيثاً ودكروا أشياء LEE ES‏ رسول الله صل الله le‏ سَلّم 4065 : ١‏ 
ما الذي تَخُوضونَ فِيهِ ؟ فَأَخْيَرُوءُ ١ : ৫8‏ هُمْ الذِينَ لا يرقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ » 95 35055 
ও KE HE 45385 SB‏ حصن sxe SAVES: SES‏ مِنْهُمْ » ০9:06‏ 
Sls‏ قام EIN: IEG TSS‏ الله أنْ SE‏ مِنْهُمْ فقال fxs ) 858৬5 DEL:‏ 
عليه . 


0 


1١ 


A 


TN ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হল | (এভাবে যে,) 
আমি একজন নবীকে ছোট একটি দলসহ দেখলাম | কয়েকজন নবীকে একজন বা দু'জন 
অনুসারীসহ দেখলাম | আরেকজন নবীকে দেখলাম তার সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে 
আমাকে একটি বড় দল দেখানো হল | আমি মনে করলাম এরা হয়ত আমার উম্মত হবে। 
কিন্ত আমাকে বলা হল, এরা হল মুসা আলাইহিস সালাম ও তার উম্মত | আমাকে বলা হল, 
আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল | আবার 


আমাকে বলা হল, আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। তাকিয়ে দেখলাম, সেখানেও বিশাল এক 
দল। এরপর আমাকে বলা হল, এসব হল আপনার উম্মত। তাদের সাথে সত্তর হাজার 
মানুষ আছে যারা বিনা হিসাবে ও কোনো শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে | এ পর্যন্ত বলার 
পর রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা 
সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিল। কেউ বলল, এরা হচ্ছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছে। আবার কেউ বলল, এরা হবে যারা ইসলাম 
অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে কখনো শরীক করেনি, তারা । এভাবে 
সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছ ? 
সাহাবিগণ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাকে জানালেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করেনা । ঝাড়-ফুঁক চায়না | 
কোনো কুলক্ষণে-শুভাশুভে বিশ্বাস করেনা। এবং শুধুমাত্র নিজ প্রতিপালকের উপর 
তাওয়াক্কুল করে।” এ কথা শুনে উক্কাশা ইবনে মিহসান দাড়িয়ে বলল, আপনি আল্লাহর 
কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর আরেকজন উঠে বলল, 
আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করে দেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার অগ্রগামী 
হয়ে গেছে।” 

(বর্ণনায় : বুখারি ও মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ 

এক. কেয়ামত সংঘটিত হবার পর হাশরের ময়দানে যা ঘটবে, তার কিছু চিত্র আল্লাহ 
আহকামুল হাকেমীন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়েছেন | 
দুই. হাশরের ময়দানে উম্মতের সংখ্যার বিচারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে তিনি উম্মাতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব 
করবেন। 

তিন. অনেক নবী এমন হবেন, যাদের কোনো অনুসারী থাকবে না। এটাকে তাদের ব্যর্থতা 
বলে গণ্য করা হবে না। কারণ তারা উম্মাতের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য মেহনত 
করেছিলেন ফলাফল তো তাদের আয়ত্ব ছিল N | 

চার. উম্মতে মুহাম্মদীর থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে 
যাবে | কারণ, তারা তাওয়াক্ধুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। 

পাঁচ. তাদের তাওয়াক্ুলের প্রকাশ ছিল এমন যে, তারা কারো ঝাড়-ফুঁক করেনি ١ ঝাড়- 
ফুকের জন্য কারো কাছে যায়নি। তারা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করেনি। অন্য বর্ণনায় 
আরেকটি গুণের কথা আছে | আর তা হল, তারা আগুনের ছ্যাকা দেয়নি। 


ছয়. ইসলাম কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা অনুমোদন করে না। মানুষের সমাজে 
অনেক অশুভ লক্ষণের ধারনা আছে। যেমন, কালো বিড়ালকে অশুভ ভাবা হয়। তের 
সংখ্যাকে অশুভ ধরা হয়। কোনো কোনো তারিখকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। কখনো 
কখনো পশু পাখির হাক ডাককে অশুভ ধারনা করা হয় ইত্যাদি | যত প্রকার অশুভ লক্ষণ 
বলে মানুষ ধারনা করে, সব ইসলাম বাতিল করে দিয়েছে। 

BS | যে সকল ঝাড়-ফুঁক কোরআন বা সহিহ হাদীস অনুযায়ী হবে তা জায়েয । আর যা এর 
বাহিরে হবে তা শিরক বলে বিবেচিত হবে | যারা জায়েয ঝাড়-ফুঁক-কেও পরিহার করে চলে 
এ হাদীসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে | না জায়েয ঝাড়-ফুঁকতো শুধু তাওয়াক্ুলেরই 
খেলাফ নয়। তা তাওহীদেরও খেলাফ ١ এ হাদীসে যে ঝাড়-ফুঁককে তাওয়ান্ুলের খেলাফ 
বলা হয়েছে তাহল জায়েয ঝাড়-ফুঁক | আর না জায়েয ঝাড়-ফুঁক করলে তো তাওয়াকুল 
দূরের কথা ঈমানই থাকে কিনা সন্দেহ। 

আট. রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করার 
বৈধতা প্রমাণিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে 
কেরাম তাঁর কথা ও বাণী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাতে বাধা দেননি । বরং সেই সত্তর হাজার লোক কারা হবে, তা প্রথমে 
বলেননি | বিষয়টি গোপন রেখে তাদের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত 
করেছেন। 

নয়. যে সকল ঝাড়-ফুঁক বৈধ, তাহল, কোরআনের আয়াত, হাদীসে বর্ণিত কোনো দুআ দ্বারা 
ঝাড়-ফুঁক করা | কেউ এ রকম ঝাড়-ফুঁক করলে কোনো গুনাহ হবে না। যদি কেউ ঝাড়- 
ফুঁকের জন্য আসে তখন তাকে বৈধ পন্থায় ঝাড়-ফুঁক না করে ফিরিয়ে দেয়াও ঠিক হবে না। 
দশ. ভাল কাজে সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা করতেন। কেউ পিছনে থাকতে চাইতেন 
না। উক্কাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুআ চাওয়া ও অন্যান্য সাহাবীদের এ মর্যাদা কামনা 
করার মাধ্যমে এটা আমাদের বুঝে আসে | 

এগার. কোন নেককার আলেম, বুযুর্গ ব্যক্তিকে ‘আমার জন্য দুআ করুন’ বলা না জায়েয 
নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ রকম বলেছেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পর সাহাবাগণ এ রকম বলতেন | 
যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে আমরা দুআ করার সময় তার অসিলা 
নিতাম | মানে তাকে দুআ করতে বলতাম | এখন তিনি নেই | আমরা আপনার অসিলা নিচ্ছি, 
বৃষ্টির জন্য আপনাকে দুআ করতে অনুরোধ করছি। 

হাদীস - ২. 


0 1 Por Ta Bt cd Tf of ! 1 3 000 
১30) : 0৯ كان‎ ৮9 405 281 4০41 رضي الله عنهما أَيْضأ أنَّ رسول‎ ০০৬০ عَنْ ابْن‎ 
sin SEAL . ৩০৬৯ وبك‎ ESA » توكلتُ‎ ৪০০ › وبك آمنث‎ এখন এ 

لا إله إلا أنْتَ أنْ ৪৭ ৬৮‏ الذي لا ৬৮০ (৩৯১ ১৯১০ ১৪9 ০৩১০‏ عليه . 


ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 7191912 আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলতেন, “ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার উপরই ঈমান 
এনেছি। আপনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি। আপনার দিকেই মনোনিবেশ 
করেছি। আপনার জন্যই তর্ক করেছি। হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি -আর আপনি ছাড়াতো কোনো উপাস্য নেই- যেন আমাকে পথভ্রষ্ট না করেন। আপনি 
চিরঞ্জীব সত্তা, যিনি মৃত্য বরণ করেন না। আর মানুষ ও জিন মৃতু বরণ করে ।” 
(বর্ণনায় : বুখারি ও মুসলিম) 

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল $ 

এক. রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা যে সকল দুআ করতেন তার মধ্যে 
একটি হল: 

ETE. ৩০০০৬ ১১ এক এল) EEG وَعَلَيْكَ‎ LT وبكَ‎ ELLOS Ln 


(52855 3319 لن‎ GS الى الذي لا‎ এড 3০ أن‎ ওম 413 EEGs 
দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআতে বলেছেন, আমি আপনার উপরই 
তাওয়াক্কুল করলাম | এ কথা থেকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ও তার ঘোষণা দেয়ার 
গুরুতৃ অনুধাবন করা যায়। 
তিন. আমাদের সকলের উচিত দুআটি মুখস্থ করে নেয়া ও সময় সুযোগমত অর্থ বুঝে পাঠ 


করা। 
হাদীস - ৩. 
صل الله‎ 292 ৩ FS 2১4 ০) : رضي الله عنهما أيضاً قال‎ ALE عن ابن‎ 
55 الله عَلَيْهِ وسَلّم حين قَالُوا: )9 الاس‎ ৮০ এ আও الكَارِ»‎ ও এ حين‎ ০5 Hl 
إيماناً وقَالُوا : حَسْبْنَا اللْهَوَنِعُمَ 00591 رواه البخارى‎ BSG BELT LES VA 
450০ 281 LS رضي الله عنهما قال : « گان آخِرَ قول إِبْراهِيمَ‎ ০9৩৪ وفي رواية له عن ابْن‎ 
(91০59 الله‎ এ) 01 في‎ Bl وسَلّم‎ 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম- 


কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল 
(আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক)। আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ 
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সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বলল, (শত্রু বাহিনীর) লোকেরা 
গেল এবং তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট 
তিনি উত্তম অভিভাবক) । (বর্ণনায় : বুখারি) 

ইবনে আব্বাস থেকে বুখারির আরেকটি বর্ণনায় আছে, আগুনে নিক্ষেপকালে ইবারহীম 
আলাইহিস সালামের শেষ কথা ছিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল (আল্লাহ আমাদের 
জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম অভিভাবক) | 

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ 

এক. হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল দুআটির ফজিলত প্রমাণিত হল। এ দুআটি যেমন 
মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম চরম বিপদের মুহূর্তে পাঠ 
করেছিলেন । তেমনি সাইয়েদুল মুরাসলীন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিপদের সময় 
তা পাঠ করেছেন। 

দুই. মানুষের পক্ষ থেকে আগত আঘাত, আক্রমণ ও বিপদের সময় এ দুআটি পাঠ করা 
আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়াকুলের একটি বড় প্রমাণ | তাইতো যখন মানুষেরা ইবারহীম 
আলাইহিস সালাম- কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি এ দুআটি পড়েই আল্লাহর প্রতি 
তাওয়াকুলের প্রমাণ রেখেছিলেন | একইভাবে উহুদ যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পর যখন নবী 
কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম আবার শক্র বাহিনীর 
আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তারা এ দুআটি পাঠ করে আল্লাহর উপর নির্ভেজাল 
তাওয়াকুলের প্রমাণ দিয়েছেন। 

তিন. এ দুআটি আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালামে এ দুআ পড়ার 
ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। আর যারা এটি পড়েছে তাদের প্রশংসা করেছেন | 

চার. শক্রর পক্ষ থেকে আগত ভয়াবহ বিপদ বা আক্রমণের মুখে এ দুআটি সে-ই পড়তে 
পারে যার ঈমান তখন বেড়ে যায়। যে পাঠ করে তার ঈমান যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ও বুঝা 
যায়। 

পাঁচ. দুআটি পাঠ করতে হবে অন্তর দিয়ে | অর্থ ও মর্ম উপলদ্ধি করে। ইবরাহীম আলাইহিস 
সালাম এমনভাবে পাঠ করেছিলেন বলেই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সাইয়েদুল 
আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে পাঠ করতে 
পেরেছিলেন বলেই তো তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, ফলে শক্ররা ভয়ে পালিয়েছিল | 
এমন যদি হয় যে, শুধু মুখে বললাম, FE কি বললাম তা বুঝলাম না। তাহলে এতে কাজ 
হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। 

৬- “হাসবুনাল্লাহ' আর “হাসবিআল্লাহ' এর পার্থক্য হল এক বচন ও বহু বচনের | প্রথমটির 
অর্থ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট | আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট | 
এক বচনে হাসবি আল্লাহ, . আর বহু বচনে হাসবুনাল্লাহ. . . বলতে হয়। ইবারহীম 
আলাইহিস সালাম ছিলেন একা | তাই তিনি হাসবি আল্লাহ . . . বলেছেন। 


হাদীস - ৪. 
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চে রি [১০5৫০ او قيل‎ নিলা 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন, “জান্নাতে এমন কিছু সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখির 
অন্তরের মত হবে।” বর্ণনায় : মুসলিম 

অন্তর হবে পাখিদের অন্তরের মত। এর অর্থ হল, তারা পাখিদের মত তাওয়াক্ুুলকারী | বা 
তারা কোমল হৃদয়ের মানুষ | 

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ৪ 

এক. “যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত হবে’ এ কথার অর্থ হল অন্তরের দিকে দিয়ে পাখি 
যেভাবে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াকুল করে, তারাও তেমনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল 
(ভরসা) করত | 

পাখিরা আল্লাহর উপর কিভাবে তাওয়াক্কুল করে সে সম্পর্কিত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত একটি হাদীস সামনে আলোচনা করা হয়েছে। 

দুই. এ হাদীসের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। 

হাদীস - ৫. 


ا سے 


صل اله عله وتلم ققل pies‏ 28952501508 اعشاد» اول رول اله 
এ‏ الله SIS, cs le‏ الاس 5945 (০০ 1৮5 ৫5) ৭ এত‏ الله عل 
وسَلّم ৫5১ aki ৬ ৬25 pm EE‏ نؤمةٌ » فإذا رسول اللو صل الله عَلَيْهِ ১০৪ ০5‏ 
উরি‏ 
০0০‏ قال : مَنْ يَمْتَعْكَ ০৪৫০‏ : الله 8৬৫09 CDE‏ وَجَلّسَ . مد 2০০০‏ عليه . 


$ 


জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নজদ অঞ্চলের কাছে এক স্থানে নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে জিহাদ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, তিনিও তাঁর সাথে ফিরে আসলেন দুপুরে 
তারা সকলে একটি ময়দানে উপস্থিত হলেন, যেখানে প্রচুর কাটাবিশিষ্ট গাছপালা ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করলেন। লোকেরা গাছের ছায়া 
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লাভের জন্য এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি 
বাবলা গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করে নিজ তরবারীটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা 
সকলে কিছুটা ঘুমিয়ে পড়লাম । হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
ডাকলেন। সে সময় তার কাছে ছিল এক বেদুইন। তিনি বললেল, আমি ঘুমিয়ে আছি আর 
এ লোকটি আমার উপর তরবারি উত্তোলন করেছে | আমি জেগে দেখি তার হাতে খোলা 
তরবারি । সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? আমি তিন বার এর 
উত্তরে বললাম, “আল্লাহ” ١ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি 
দিলেন না। তিনি বসে পড়লেন। 

(বর্ণনায় : বুখারি ও মুসলিম) 

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল $ 

এক. নজদ এলাকার পথে রাসূলুল্লাহ 2191915 আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান পরিচালনা 
করেছেন। হাদীস ও ইতিহাসে এটা জাতুর রেকা অভিযান বলে পরিচিত। 

দুই. হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জাতুর রেকা যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে একাকি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন এক মুশরিক 
ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্সাম-কে বলেছিল, এখন 
কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহ | তখন তার হাত থেকে তরবারিটি নীচে পড়ে যায়। পরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। আর সে ইসলাম গ্রহণ 
করে। 

তিন. বর্ণিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণকারীকে কোনো 
প্রকার প্রশ্রয় না দিয়ে, কোনো নম্রতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন না করে উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ 
আমাকে রক্ষা করবেন। এটি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করার একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত 
١ একটি মহান আদর্শ | 

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্বাবাসীর জন্য রহমত তাই তিনি 
আক্রমণকারী লোকটিকে কোনো ধরনের শাস্তি দিলেন না। শাস্তি প্রদানে কোনো বাধাও ছিল 
না। তবু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলোতে একে 
অপরের প্রতি ক্ষমার নীতি অনুসরণ করতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা অন্য রকম হতে 
পারত । আমরা সেই রাসূলের উম্মত হয়ে শত্রুদের ক্ষমা করা তো পরের কথা নিজেদের 
লোকদেরই ক্ষমা করতে পারি না। 


হাদীস - ৬. 


عن 7৯৮‏ رضي الله عنه قال : ৫৯০০‏ سول الله Lo‏ اللَهُ مهكلم 52 ১2)‏ 
৩9৫৮5‏ على الله এ E>‏ لررقحُم كما 8052 TEN‏ 5325 خماصاً 05১5১‏ 1005 رواه 
৪০ ৬৪০০৮ 20395 GLa‏ , 


উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ 
তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযক দেবেন যেমন তিনি 
রিযক দেন পাখিদের | তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে 
আসে ।” (বর্ণনায় : তিরমিজি) 

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল 8 

এক. হাদীসে সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। 

দুই. সত্যিকার তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ পাখিদের মত রিযক দেবেন। যাদের রিযক 
অন্বেষণে দু:শ্চিন্তা ও হা হুতাশ করতে হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন ঃ 

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট ৷” (সূরা আত তালাক, 
আয়াত ৩) 

তিন. পাখিরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা ATF অন্বেষণে 
সকালে বেরিয়ে পড়ে। অতএব, তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী 
চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল | 
যেমন আমরা দেখি এ পরিচ্ছেদে আলোচ্য হামরাউল আসাদ অভিযানে আল্লাহর রাসূল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের আক্রমণের 
কথা শুনে তাওয়াক্কুল করে মদীনাতে বসে থাকেননি বরং তারা দু:খ, কষ্ট আর জখম নিয়ে 
শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য বের হলেন। 

হাদীস - ৭. 


عن ৩০ ৩9০41 8)৬ al‏ رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وسَلّم : ١‏ 
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ME STD)‏ الذي আগা‏ وينبيّك الذي أزسلت ء 985 ٳِن ৪‏ مِن ৩৩ I‏ 
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সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে ব্যক্তি! তুমি যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে 
তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমি আমাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম | আমি আমার মুখ 
আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম | আমার ব্যাপার আপনার কাছে সোপর্দ করলাম | আমার পিঠ 
আপনার কাছে দিয়েদিলাম | আর এ সব কিছু আপনার পুরস্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে 
করেছি। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয় নেই। আপনি ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় নেই। 
আমি আপনার কিতাবের উপর ঈমান এনেছি যা আপনি নাযিল করেছেন | আপনার প্রেরিত 
নবীর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি | 
যদি তুমি (এ দুআটা পড়ে ) এ রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু 
হবে। আর যদি সকালে জীবিত উঠ তাহলে কল্যাণ লাভ করবে ।” (বর্ণনায়: বুখারি ও 
মুসলিম) 
বুখারি ও মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় আছে $ বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, আমাকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি তোমার বিছানায় ঘুমাতে 
যাবে, তখন নামাজের অজু করার মত করে অজু করবে | তারপর ডান কাতে শুয়ে এ দুআটি 
পাঠ করবে ... | এটাই যেন তোমার এ দিনের শেষ কথা FF | 
হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল 8 
এক. নিদ্রা যাবার কিছু দুআ আছে। যার একটি হল: 
5১8৮ 480, CD أمري‎ ০৯১ » ও وي‎ ৬৪৪৪ » ওল نفسي‎ এন কি 
EH sd 5 EA IY এ ولا مى‎ ভি ِلَيْكَ . رغبّة ورهبةً إِلَيْكَ» لا‎ 
ELS الذي‎ এ১১ 
দুই. এ দুআটি পাঠের একটি ফজিলত হল, দুআটি পড়ে কেউ যদি নিদ্রা যায়। আর সে 
রাতে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে ইসলাম অনুসারী নিষ্পাপ হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি 
বেচে যায়, তাহলে সকালে সে কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে | 
তিন. সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা এ হাদীসের একটি শিক্ষা | 
চার. এ হাদীসে বর্ণিত দুআর মধ্যে স্বীকারোক্তিগুলোর সবই সত্যিকার তাওয়াকুুলের 
ঘোষণা | যেমন, হে আল্লাহ! আমি আমাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম | আমি আমার 
মুখ আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম | আমার ব্যাপার আপনার কাছে সোপর্দ করলাম | আমার 
পিঠ আপনার কাছে দিয়েদিলাম | আর এ সব কিছু আপনার শাস্তির ভয়ে এবং পুরস্কারের 
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আশায় করছি। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয় নেই। আপনি ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় 
নেই |... 

একজন তাওয়াকুলকারীর দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই হতে হবে | সারাদিন তো বটেই। নিদ্রা যাবার 
নিরাপদ মুহূর্তেও তাকে আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়ারক্কুলের চর্চা করতে হবে। এদিক 
বিবেচনায় হাদীসটি-কে তাওয়াক্কুল বিষয়ে উল্লেখ করা যথার্থ হয়েছে। 

পাঁচ. নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-সঙ্কটের সময় যেমন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্কুল করে থাকে, তেমনি ঘুমাতে যাওয়ার মত নিরাপদ অবস্থায়ও সে আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্কুলের কথা ভুলে যায় না। 

হাদীস -৮. 


চা 


05 5 ০৫ টি 21 2 ০৮২০ ০ oc چ ° هي ه‎ ০ 
১91) رضي الله عنه وهو‎ GA 38580 থাড بْنِ‎ উঠ STE بي‎ ৪৮০ بن‎ চিট ও১ سعد‎ 
0 0 3 3 20 by 5 sf 
على‎ 2৯ 9৩ في‎ (৮9 95781 إلى اقداع‎ ৩১১ 5 رهي الله عنهم قال‎ ৫ 43৮৯০ lg 
يا أبا‎ ৩৪ 0) لأبصرّنا فقال:‎ পুন تحت‎ IES الله لَوْأنَّ أَحَدَهِمْ‎ Sob: رؤوسنا فقلت‎ 


আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যার পুরো নাম ও পরিচয় হল, তিনি 
বিন কাআব বিন লুআই বিন গালেব আল কুরাশি আত তায়মি রাদিয়াল্লাহু আনহু - তিনি ও 
তার পিতা-মাতা সকলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবি-। তিনি 
বলেন, আমরা (হিজরতের সময়) গুহায় অবস্থানকালে আমি মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, 
যখন তারা আমাদের মাথার উপর ছিল | আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ 
যদি এখন নিজের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে তিনি বললেন, “হে 
আবু বকর! এমন দু ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারনা, যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ?” 
(বর্ণনায় ৪ বুখারি ও মুসলিম) 


হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ 

এক. সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও ফজিলত জানা গেল | তিনি ও 
তার মাতা-পিতা রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তার বংশ 
আর রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বংশ একই ছিল। 
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দুই. হিজরতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তখন তাদের ধরতে আসা মক্কার 
মুশরিকরা এতটা নিকটে এসেছিল যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পা দেখতে 
পেয়েছিলেন | কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুশরিকরা তাদের দেখতে পায়নি । কারণ তারা উভয়ে 
আল্লাহর উপর এমন তাওয়াক্কুল করেছিলেন যে, আন্মাহ-কে তাদের তৃতীয়জন বলে বিশ্বাস 
করেছেন। 

তিন. এমন বিপদের SE রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রতি 
তাওয়াক্কুল করতে ভুলে যাননি | 

হাদীস - ৯. 


22 পা 


عن أ المُوْمِيق ام سلمة ৮5805551558‏ 
الي صلل الله sh ১৪৫৮1৩675৮6‏ قال :د بم الك AFD SE‏ 
9১৬৭‏ اضر او 219 ॥ 65 Js এসি, ৮1) 2৮ %:4) 2৭)‏ 
৬৯০৩‏ صحيحٌ رواه أبو داود ৬০৪6 El‏ بأسانِيدَ صحيحة . قال ৬২০০ 2৬৩০০‏ 
৬‏ صحيحٌ » وهذا لفط أبي 59১‏ . 


উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত -তার মুল নাম হিন্দ বিনতে 
আবু উমাইয়া হুযায়ফা আল মাখযুমিয়্যাহ-। (তিনি বলেন) নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন নিজ ঘর থেকে বের হতেন, বলতেন, “আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর 
উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি, যেন আমি 
পথভ্রষ্ট না হই আর আমাকে যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়। আমার যেন পদস্থলন না হয় বা 
পদস্থলন করা না হয়। আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি বা করো দ্বারা অত্যাচারিত 
না হই। আমি যেন TOT অবলম্বন না করি বা আমার সাথে OT সুলভ আচরণ না করা 
হয়।” বর্ণনায় £ আবু দাউদ, তিরমিজিসহ আরো অনেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। 
তিরমিজির মতে হাদীসটি হাসান সহীহ | বর্ণনার এ ভাষা আবু দাউদ থেকে নেয়া | 
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হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ 
এক. এ হাদীসে ঘর থেকে বের হবার একটি দুআ বর্ণিত হয়েছে। দুআটি হল : 
زل» أؤأظلم أو‎ 


ا 
2৫ 1‏ 


« بسم BE LE; এ‏ الل SLL‏ أعودُ بك أن أَضِنَّ أو 07০09‏ 0 
أطلم» أَوْأَجْمَلَ أو 6০6:‏ 

দুই. ঘরে থাকা অবস্থায় যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রতি 

তাওয়াক্কুল করে দুআ করেছেন, তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দিয়েছেন | তেমনি ঘর থেকে বের 

হওয়ার সময়ও তাওয়াক্কুল করে দুআ পড়েছেন। তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার ঘোষণা 

দিয়েছেন। অর্থাৎ ঘরে বাইরে সর্বত্রই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এটা এ 

হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা । আমরা যেন এমন ধারনা না করি যে, এখন আমরা 

আমাদের গৃহে খুব নিরাপদে আছি। নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি নেই। তাই আল্লাহর 

উপর তাওয়াক্কুল করার তেমন প্রয়োজন নেই। 

তিন. পথভ্রষ্ট হওয়া বা পদস্বলন ঘটা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করেছেন সর্বদা। 

চার. জালেম বা অত্যাচারী হওয়া ও মজলুম বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ 

সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। 

পাঁচ. মূর্খতা সুলভ আচরণ করা থেকে রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 

আশ্রয় কামনা করেছেন। এমনিভাবে কারো থেকে মূর্খতাসুলভ আচরণের শিকার যেন না 

হতে হয়, সে জন্যও তিনি দুআ করেছেন। 

হাদীস - ১০. 


{5% Vs Lah dene i ৭ 2 5 ৬ ক 

عن انيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلم : ৬০)‏ قال يعني إذا 0৮৮‏ 
০ ০‏ 3 ا 5 পপ‏ ل ৬ 32 5 তি‏ و ,5 
ES AMS : 98 ৬৪‏ على cl‏ ولا حول ولا 59 إلا 549১‏ يقال ]2 ৯৯৯‏ وَكْفِيت 


] 


4. + عو‎ নু ১.৬ + ন 1 ەر و‎ 5 হিং ন 35 
وقال‎ : ৯১০০১ GL » ৬১১০০09591১ رواه ابو‎ (০১৫৭ ac وتنحى‎ 5 ES), 
اجر كفت‎ 9৪] 9৪0 এই : 0095 0 : ১9১ ৯1১১ ৬৮০৮ ৬৯০৩ 2 ১০০ 

Hat‏ و 
لك ESS ৯০৯‏ 25 9329 


আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে, “আল্লাহর 
নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম | খারাপ বিষয় থেকে ফিরে 
থাকা আর ভাল বিষয়ে সামর্থ্য রাখা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।' 

তাহলে তাকে বলা হয়, ° তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হল, তোমার জন্য যথেষ্ট হল, 
তোমাকে রক্ষা করা হল। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায় ৷” 
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বর্ণনায়ঃ আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী প্রমুখ | আবু দাউদের বর্ণনায় আরো আছে যে, এক 
শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, যার জন্য আল্লাহর 
রহমত যথেষ্ট করা হয়েছে, যাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তার ব্যাপারে তোমার করার কি 
আছে? 

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ৪ 

এক. ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি ছোট দুআ এ হাদীসে বর্ণিত হল | দুআটি হল 


ALIEN, ولا حول‎ hE ৩০৪৯৪ 
দুই. দুআটি পাঠের ফজিলত জানতে পারলাম | যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবার সময় দুআটি 
পড়ে বের হবে, সে সকল বিপদ-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে। 

তিন. এ দুআ পাঠ করলে শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। 

চার. দুআটির মধ্যে তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দুআটি পাঠ করার সাথে সাথে 
সকল বিষয়ে ‘আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করলাম’ এ দৃঢ় প্রত্যয় থাকা জরুরী | শুধু মুখে 
বললাম, “আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম”, আর অন্তর থাকল উদাসীন, তাহলে কাজ হবে 
না। এটা যেমন একটি দুআ তেমনি ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি | 


হাদীস - ১১. 


১১136) ০৮5 الب صل الله عَلَيْهِ‎ ১৫০ رضي الله عنه قال : گان أخوانٍ عل‎ ০৪৬০ 


ياي الي صل الله عَلَيْهِ وسَلّم » ০০১০৩ I‏ فما الْمُحْتَرِفُ أَحَاهُ Lo El‏ الله 5:05 
০5‏ فقال : « لَعلّكَ 855 په » رواه ১০8)‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 7081812 আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর যুগে দুইভাই ছিল। তাদের একজন নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কাছে সব সময় আসত আর অন্য জন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকত | জীবিকা অর্জনে 
ব্যস্ত ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে অপর ভায়ের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগকারী কে 
বললেন, “সম্ভবত তোমাকে তার কারণে রিযক দেয়া হয়।” 

বর্ণনায়ঃ তিরমিজি | ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসের সুত্র সহিহ। 
হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল 8 

এক. হাদীসে দেখা যায় এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা 
অর্জনে কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ 
হতো না। তার কথা ছিল, আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নবী কারীম 
সান্রাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নালিশ দিয়েছিল। 
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দুই. নবী কারীম সান্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি যা অর্জন 
করে থাক সম্ভবত তা তোমার সেই ভাইয়ের কারণে আল্লাহ দিয়ে থাকেন, যে উপার্জন না 
করে আমার কাছে আসা যাওয়া করে TCT | 

তিন. যে উপার্জন না করে নবীজির দরবারে যাওয়া আসা করত সে জীবিকার জন্য আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্কুল করেছিল বলে আল্লাহর তার ভাইয়ের মাধ্যমে তাকে ATT দিয়েছেন। 
চার. এ হাদীস থেকে এ শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয় যে, এক ভাই উপার্জন করবে আর অন্যজন 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার নামে তার উপার্জন থেকে খেয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হল, 
কর্ম বন্টন। যদি উভয়ে উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে শিক্ষা অর্জন করবে কে? আবার 
উভয়ে যদি নবীজির দরবারে শিক্ষা অর্জনের জন্য আসা যাওয়া করতে লাগে তাহলে উপার্জন 
করবে কে? তাই একজন উপার্জন করবে আর অন্য জন শিক্ষা অর্জন করবে | যাতে উভয়ে 
একে অপর থেকে লাভবান হতে পারে | 

পাঁচ. জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দীনি ইলম অর্জনে 
মনোযোগ দেয়া অধিকতর ফজিলতের কাজ | 

ছয়. যে সকল দুর্বল, অসহায়, প্রতিবন্ধী মানুষকে আমরা লালন পালন করে থাকি তাদেরকে 
নিজেদের উপর বোঝা মনে করা মোটেই সঙ্গত নয়। তাদেরকে বোঝা মনে না করে 
আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের একটি মাধ্যম মনে করাই শ্রেয় | এটা এ হাদীসের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা | 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেনঃ 


هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائڪم 
الصفحة أو الرقم: WI‏ 
خلاصة حكم المحدث: رواه البخاري وصورته مرسل ووصله البرقاني 
“তোমরা তো RTF ও সাহায্য পাচ্ছ একমাত্র তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে”‏ 


অর্থাৎ আল্লাহ বহুমানুষকে রিযিক দিয়ে থাকেন তার অধীনস্থ দুর্বল, অসহায় মানুষের 
কারণে | 
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